
সংলাপ কী রাজৈনিতক সমাধান িদেত
েপেরেছ?
রাজনীিতেত সংলাপ একিট চমৎকার শব্দ। েযেকান সংকট, সমস্যায় সংলােপর
কথা হরহােমশাই েশানা যায়। িকন্তু বাংলােদেশর রাজনীিতেত এই সংলাপ
বরাবরই সময়ক্েষপণ ছাড়া অর্থবহ েকান সমাধান আেনিন। অতীত অিভজ্ঞতা
তাই-ই  বেল।  েদেশর  রাজনীিত  যখনই  িনর্বাচনমুিখ  হয়,  তখনই  সংলােপর
কথা েজােরােশাের আেলাচনা হয়।

২০০৬  সােল  েদশ  যখন  িনর্বাচনকালীন  তত্ত্বাবধায়ক  সরকার  িনেয়  গভীর
সংকেট  িনমজ্িজত  তখন  েদেশর  প্রধান  দুই  রাজৈনিতক  দল  তৎকালীন
ক্ষমতাসীন  িবএনিপ-জামায়াত  েজাট  এবং  প্রধান  িবেরাধী  দল  আওয়ামী
লীেগর  মধ্েয  সংলাপ  িনেয়  তুমুল  আেলাচনা  হয়।  েদিশ-িবেদিশ
হস্তক্েষেপ  ওই  সময়  প্রধান  দুই  দেলর  মহাসিচব  ও  সাধারণ  সম্পাদক
পর্যােয় সংলাপ শুরু হয়।

িবএনিপর  পক্েষ  দেলর  তৎকালীন  মহাসিচব  আব্দুল  মান্নান  ভুঁইয়া  এবং
আওয়ামী লেগর সাধারণ সম্পাদক েমা. আব্দুল জিলেলর মধ্েয সংলাপ শুরু
হয়।  িদেন-রােত,  সকােল-িবকােল  চলেত  থােক  এই  সংলাপ।  পুেরা  েদশ
তািকেয় দুই দেলর শীর্ষ দুই েনতার িদেক। সংলাপ েশেষ তারা আশার কথা
শুনােবন। েদেশর রাজৈনিতক অস্িথরতা দূর হেব। শান্িতপূর্ণ িনর্বাচন
অনুষ্িঠত হেব। সংঘাত-সংঘর্ষ এড়ােনা যােব। মানুষ হাঁসফাঁস অবস্থা
েথেক মুক্িত পােব। িকন্তু মান্নান-জিলল সংলােপ মানুেষর েসই আশার
প্রিতফলন ঘেটিন। িদেনর পর িদন সংলাপ কের চােয়র েটিবেল ঝড় তুলেলও
সংকট সমাধােন েকােনা কার্যকর সমাধান েবর করেত পােরিন। এর প্রধান
এবং একমাত্র কারণ িছেলা দুই দেলর মহাসিচব ও সাধারণ সম্পাদক যার
যার িসদ্ধান্েত অনঢ় থাকা।

এখােন বেল রাখা ভােলা, তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর দািবেত আন্েদালন করা
আওয়ামী  লীেগর  েনতৃত্বাধীন  সমমনা  রাজৈনিতক  দলগুেলার  দািবর  মুেখ
িবএনিপ  ১৯৯৬  সােলর  ১৫  েফব্রুয়ািরর  েভাটার  িবহীন  িনর্বাচন  কের
মাত্র কেয়কিদেনর জন্য সরকার গঠন কের। েসই সরকার িবেরাধীেদর দািবর
মুেখ সংসেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার িবল পাস কের। এেত বলা হয়, পর পর
িতনিট িনর্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর অধীেন অনুষ্িঠত হেব। এই িবল
পােসর  পর  িবএনিপ  ১৯৯৬  সােলর  ৩০  মার্চ  সংসদ  িবলুপ্ত  কের
তত্ত্বাবধায়ক  সরকােরর  হােত  ক্ষমতা  হস্তান্তর  কের।  িবচারপিত
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হািববুর  রহমােনর  েনতৃত্বাধীন  তত্ত্বাবধায়ক  সরকােরর  অধীেন  ১৯৯৬
সােলর  ১২  জুন  সপ্তম  জাতীয়  সংসদ  িনর্বাচন  অনুষ্িঠত  হয়।  েসই
িনর্বাচেন আওয়ামী লীগ িবজয়ী হেয় সরকার গঠন কের।

এরপর  যথারীিত  ২০০১  সােল  েশখ  হািসনার  েনতৃত্বাধীন  আওয়ামী  লীগ
সরকার  েকানরকম  িবতর্ক  ছাড়াই  শান্িতপূর্ণ  ও  স্বতঃস্ফুর্তভােব
তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর হােত ক্ষমতা হস্তান্তর কের িবদায় েনয়।
২০০১  সােলর  ১  অক্েটাবর  অনুষ্িঠত  হয়  অষ্টম  জাতীয়  সংসদ  িনর্বাচন।
েসই  িনর্বাচেন  িবএনিপ-জামায়াত  েজাট  সংখ্যাগিরষ্ঠতা  িনেয়  খােলদা
িজয়ার েনতৃত্েব সরকার গঠন কের। পাঁচ বছর সময় পার কের যখন ক্ষমতা
হস্তান্তর  করেব  িঠক  তার  আেগ  িনেজেদর  পছন্েদর  প্রধান  িবচারপিতর
হােত  ক্ষমতা  হস্তান্তেরর  জন্য  িবচারপিতর  বয়স  বািড়েয়  েনয়  েজাট
সরকার।  তখনই  শুরু  হয়  িবতর্ক।  আওয়ামী  লিগসহ  িবেরাধী  রাজৈনিতক
দলগুেলা েকােনাভােবই িবএনিপর এই তৎপরতােক েমেন িনেত পােরিন। তারা
তীব্র  আন্েদালন  গেড়  েতােল।  তীব্র  আন্েদালেনর  মুেখ  ক্ষমতাসীন
িবএনিপ-জামায়াত  েজাট  তােদর  পছন্েদর  িবচারপিতর  কােছ  ক্ষমতা
হস্তান্তর করেত পােরিন। এ পিরস্িথিত েথেক উত্তরেণর জন্য শুরু হয়
রাজৈনিতক  সংলাপ।  েদিশ-িবেদিশ  হস্তক্েষেপ  দুই  দেলর  মহাসিচব  ও
সাধারণ  সম্পাদেকর  মধ্েয  সংলাপ  শুরু  হেলও  ইিতবাচক  েকােনা  ফল
আেসিন।  এক  পর্যােয়  খােলদা  িজয়া  রাষ্ট্রপিত  ইয়াজউদ্দীন  আহম্মদেক
প্রধান  উপেদষ্টা  কের  তার  মেনানীত  তত্ত্বাবধায়ক  সরকােরর  হােত
ক্ষমতা  হস্তান্তর  কেরন।  এমন  পিরস্িথিত  েদেশ  একটা  অস্িথরতা  ৈতির
হেল  ফখরুদ্িদন-মঈন  ইউ  আহমেদর  েনতৃত্েব  ২০০৭  সােলর  ১১  জানুয়াির
েসনা  সমর্িথত  তত্ত্বাবধায়ক  সরকার  গঠন  হয়।  যা  ওয়ান-ইেলেভন  নােম
পিরিচত।

এই  েয  িনেজর  েকার্েট  বল  েরেখ  ক্ষমতােক  পাকােপাক্ত  করেত  খােলদা
িজয়ার েনতৃত্বাধীন েজাট সরকার সংলাপ-সংলাপ নাটক কের েশষ পর্যন্ত
সবিকছুেক  ভােয়ােলট  যখন  িনেজেদর  রাষ্ট্রপিত  িদেয়  তত্ত্বাবধায়ক
সরকার  করেলন,  তখনই  কার্যত  তত্ত্বাবধায়ক  সরকােরর  কবর  রচনা  হেয়
যায়।

২০০৮  সােলর  ২৯  িডেসম্বেরর  িনর্বাচেন  আওয়ামী  লীেগর  েনত্বাধীন
মহােজাট  সরকার  ক্ষমতায়  আসার  পর  িবতর্িকত  তত্ত্বাবধায়ক  সরকার
ব্যবস্থােক  পুেরাপুির  েছঁেট  েফেল।  ফেল  এই  ব্যবস্থা  িনেয়  আর
েকােনা আেলাচনা বা কথা বলার সুেযাগ েনই।

ক্ষমতাসীন  আওয়ামী  লীগ  বার  বার  বেল  আসেছ  িনর্বাচন  হেব  সংিবধান



অনুযায়ী।  এর  বাইের  তত্ত্বাবধায়ক  বা  িনরেপক্ষ  সরকােরর  েকােনা
সুেযাগ েনই। িকন্তু িবএনিপসহ সমমনা রাজৈনিতক দলগুেলা গত কেয়ক বছর
ধেরই তত্ত্বাবধায়ক বা িনরেপক্ষ সরকােরর অধীেন িনর্বাচেনর দািবেত
আন্েদালন  কের  আসেছ।  সরকার  তােদর  সব  দািবেক  আমেল  িনেলও  িনরেপক্ষ
তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর দািব পুেরাপুির নাকচ কের িদেয়েছ।

এই  অবস্থায়  বাংলােদেশর  রাজনীিত  িনেয়  গত  কেয়ক  মাস  ধের  েদিশ-
িবেদিশেদর  কুটনীিতকেদর  তৎপরতা  েদখা  যাচ্েছ।  এরই  অংশ  িহেসেব
যুক্তরাষ্ট্েরর একিট প্রাক িনর্বাচনী পর্যেবক্ষক দল বাংলােদশ সফর
কের  িগেয়  একিট  প্রিতেবদন  প্রকাশ  কেরেছ।  তােত  তারা  রাজৈনিতক
সমস্যা  সমাধােন  একটা  অর্থবহ  সংলােপর  তািগদ  িদেয়েছ।  অপরিদেক
িবএনিপ েনতৃত্বও সংলােপর কথা বলেছন।

অন্যিদেক  আওয়ামী  লীেগর  তরফ  েথেক  স্পষ্ট  বেল  েদওয়া  হেয়েছ,  েকান
সংলাপ  নয়।  িনর্বাচন  হেব  সংিবধান  অনুযািয়।  এর  বাইের  েকােনা
আেলাচনা হেব না। এরমধ্েয গত দুই িদন সধের সংলােপর িবষয়িট আবারও
আেলাচনা  এেসেছ  যুক্তরাষ্ট্েরর  প্রাক-িনর্বাচনী  প্রিতিনিধ  দেলর
প্রিতেবদেনর পর। এক্েষত্ের আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল
কােদর বেলেছন, িবএনিপ যিদ শর্ত ছাড়া সংলােপ বসেত চায় তাহেল হেত
পাের।  সরকােরর  অন্য  মন্ত্রীরাও  বেলেছন,  সংলােপ  বসা  যায়,  তেব
েকােনা  শর্ত  িদেয়  নয়  আর  িকভােব  িনর্বাচন  সুষ্ঠুভােব  সম্পন্ন  েস
িবষেয় সংলাপ বা আেলাচনা হেত পাের। এর বাইের েকােনা আেলাচনা হেব
না।

অপরিদেক  িবএনিপ  মহাসিচব  িমর্জা  ফখরুল  ইসলাম  আলমগীর  ও  িবএনিপর
অন্য  শীর্ষ  েনতারা  বলেছন,  তারা  সসংলােপ  বসেত  রািজ।  তেব
শর্তসােপক্েষ। বৃহস্পিতবার িবএনিপ মহাসিচব বেলেছন, আমরা আেলাচনার
পক্েষ।  িকন্তু  িনর্বাচনকালীন  িনরেপক্ষ  সরকারসহ  কেয়কিট  এেজন্ডা
ছাড়া আেলাচনা অর্থবহ হেব না।
এই যখন অবস্থা তখন এটা স্পষ্ট েয, িনর্বাচনকালীন িনরেপক্ষ সরকার
বা তত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুেত যিদ সংলাপ হয় েসটা হেব সত্িয সত্িযই
অর্থহীন।  কারণ  সরকার  সংিবধােনর  বাইের  িগেয়  েকােনা  আেলাচনা  করেব
না।  আর  িবএনিপও  তােদর  অবস্থান  েথেক  নড়েব  না।  তার  মােন  হচ্েছ-
সংলাপ হেব শুধু েলাক েদখােনা এবং সময়ক্েষপণ মাত্র। অতীত অিভজ্ঞা
তারই ইঙ্িগত িদচ্েছ।

২০০৬  সােল  যিদ  িবএনিপ  তত্ত্বাবধায়ক  সরকােরর  প্রধান  িহেসেব
িনেজেদর পছন্েদর ব্যক্িতেক আনেত প্রধান িবচারপিতর বয়স না বাড়ােতা



এবং  ২০০১  সােল  আওয়ামী  লীগ  েযমন  িবনাবাক্েয  িনর্ধািরত  সমেয়
তত্ত্বাবধায়ক  সরকােরর  হােত  ক্ষমতা  হস্তান্তর  কেরিছল,  েসভােব
িবএনিপ-জামায়াত  েজাট  যিদও  ২০০১  এ  ক্ষমতা  হস্তান্তর  করেতা  তাহেল
আজেকর এই পিরস্িথিত ৈতির হেতা না।

তাছাড়া,  তত্ত্বাবধায়  সরকার  ব্যবস্থা  েযেহতু  উচ্চ  আদালতই  বািতল
কের  িদেয়েছ  েসেহতু  এই  ব্যবস্থা  িনেয়  আেলাচনারও  েকােনা  সুেযাগ
েনই। এখন আেলাচনা হেত পাের িকভােব িনর্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভােব
এবং সকল দল ও েভাটােরর অংশগ্রহেণ শান্িতপূর্ণভােব েশষ করা যায় েস
িনেয়।  এর  বাইের  িনরেপক্ষ  সরকার  বা  এই  জাতীয়  েকােনা  ইস্যুেত
আেলাচনা বা সংলাপ গুরুত্ত্বহীন এবং কথার কথা।

েলখক: গণমাধ্যমকর্মী।


